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রখ আশতবষ-পৃতি উ সঙঙ্ষে 
প্রওনুপ্রকাধ : ২৫ বৈশাখ ১৩৬৯ :৮ মে ১৯৬২ 
পুনসুদ্রণ : আশ্বন ১৩৭২, বৈশ।থ ১৩৭৭, আঙ্বন ১৩৮৫ 
শ্রাবণ ১৩৯২, আাশ্বন ১৩১৬ 
আ।যা॥ ১৪০০ 


(9) 'বশ্বভারতা 


পৃকাশক শ্রীসুধাংশু শেখর ঘোষ 
বশ্বভারতী গ্রস্থনাবভাগ 1 ৬ আচায জগদ্াশ বসু রোড 
কালকাত। ১৭ 
মুদ্রক শ্রীরাব দ্ত 
ইল্প্রেণন হাউস । ৬৪ সীঁতার।ম ঘোষ ধ্ীট । কাঁলকাতা ১ 


বীরপুরষ বাবিতা ১৯০৩ থস্টাব্দে আলমোড়ায় £লথা এরূপ অনশমত হয়। কাধক্ঠে 
এই পরমাদতভ কবিতার আবৃত্তি গ্রামোফোন রেকডে বিধৃত আছে। 

রধখণ্র শতবর্যউদযাপনে ইহার সাঁচন্র নূতন প্রকাশ হইল। প্রচ্ছদ এবং কবিতার 
তৃতীয় ্তবকের সম্মখীন চিএ শিল্পাচার্য আ্রীনন্দলাল ণস.-আঁস্কত, আন্ড সন্ত 
অলংকরণও তাঁহারই ভূলিকা হইতে । অন]ন। চিত আানন্দলাল বসুর কতা ছাপ, 
শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যাপক আ্রাসখেন গাঙ্ণুলি 42 গ্রন্থের ভনাহ আকয়া 
দয় এই গ্রল্থপ্রকাশ সম্ভব করিয়াছেন। 

বেশখ ১৩৬৯ 





বীরপুরূষ 


মাকে নিয়ে যাচ্ছ অনেক দরে। 
তুমি যাচ্ছ পাঁল্কতে মা চ'ড়ে 
দর্জাদুটো একট;কু ফাঁক ক'রে, 
আম যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে 

টগৃবাগয়ে তোমার পাশে পাশে। 
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খদরে খদরে 

রাঙা ধুলোয় মেঘ ডীঁড়য়ে আসে॥ 





সন্ধে হল, সূর্য নামে পাটে, 

এলেম যেন জোড়াদঘির মাঠে। 
ধূ ধূ করে যে 'দক-পানে চাই, 
কোনোখানে জনমানব নাই 
তুমি যেন আপন মনে তাই 

ভয় পেয়েছ; ভাবছ, “এলেম কোথা! 
আমি বলছি, “ভয় কোরো না মা গো, 

এ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা।। 





চোর-কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে, 
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বে'কে। 
গোরু বাছুর নেইকো কোনোখানে, 
সন্ধে হতেই গেছে গাঁয়ের পানে 
আমরা কোথায় যাচ্ছ কে তা জানে, 
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো। 
তাম যেন বললে আমায় ডেকে, 
'দাঁঘর ধারে এ যে কসের আলো !; 
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এমন সময় 'হাঁরে রে-রে রে-রে' 

এ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে । 
তুমি ভয়ে পাঁল্ষতে এক কোণে 

পাঁলিক ছেড়ে কাঁপছে থরোথরো । 
আঁম যেন তোমায় বলাঁছ ডেকে, 

আম আছ, ভয় কেন মা, করো !' 
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হাতে লাঠি, মাথায় বাঁকড়া চুল-_ 

কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল । 
এক পা কাছে আসস যাঁদ আর-_ 
এই চেয়ে দেখ আমার তলোয়ার, 

টুকরো করে দেব তোদের সেরে ।' 
শুনে তারা লম্ফ দিয়ে উঠে 

চেশচয়ে উঠল 'হাঁরে রে-রে রে-রে' ॥ 





তুমি বললে, 'যাস নে খোকা ওরে ।” 

আম বাল, 'দেখো-না চুপ ক'রে।' 
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলেম তাদের মাঝে, 
ঢাল তলোয়ার ঝন্ঝানিয়ে বাজে-_ 
কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে 

শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা । 
কত লোক যে পাঁলয়ে গেল ভয়ে, 

কত লোকের মাথা পড়ল কাটা ॥ 
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এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে 

ভাবছ খোকা গেলই বাঁঝ ম'রে 
আমি তখন রন্তু মেখে ঘেমে 
বলাঁছ এসে, “লড়াই গেছে থেমে ।' 
তুমি শুনে পালক থেকে নেমে 

চুমো খেয়ে নচ্ছ আমায় কোলে- 
বলছ, ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল! 

কী দুদ্দশাই হত তা না হলে।' 


রোজ কত কা ঘটে যাহা-তাহা-- 
এমন কেন সাঁত্য হয় না আহা । 
ঠিক যেন এক গল্প হত তবে, 
শুনত যারা অবাক হত সবে 
দাদা বলত, 'কেমন করে হবে, 
খোকার গায়ে এত ক জোর আছে।' 
পাড়ার লোকে সবাই বলত শুনে, 
'ভাগো। খোকা ছিল মায়ের কাছে ।' 
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